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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
இக
জন্মের সংস্কার অনুসারে পরজন্মের ব্যাপার সকল সংঘটিত হয় । যেমন স্বপ্ন সময়ে এমত জ্ঞান থাকে না যে, আমি আমার জাগ্রৎ কালের বা পূৰ্ব্বস্বপ্নাবস্থার প্রকৃতিকে অমুসরণ পূৰ্ব্বক স্বপ্ন দেখিতেছি । সেই রূপ, পর জন্মে এমত জ্ঞান থাকে না যে আমি আমার পূৰ্ব্বজন্মের উপঞ্জিত প্রকৃতি অনুসারে এ জন্মে কৰ্ম্মানুবর্তী হইতেছি ও ভোগাপভোগ করিতেছি। প্রকৃতিই স্বল্প ও দেহ উভয়েরই মূল। মন প্রকৃতির অধিষ্ঠান ক্ষেত্র । প্রকৃতি-সম্পন্ন মনরূপ-বীজ-ii দ্য শাখ পুদেহ ও স্থলদেহ উভয়ই
- / d、 আবিভূত হয়। এই উভয় প্রকার দেহই মিথ্যা । একেবারে মিথ্যা না হইলেও মায়িক আবির্ভাব মাত্র
১২ শাস্ত্রানুসারে প্রকৃতিরূপ বী জের আশ্চর্য শক্তি । জ্ঞানীরা বলেন তাহীকে সাকার কি নিরাকার বলিব ভালিয়া স্থির পাই না। বট-কণিক সাকার হইলেও তন্মধ্যস্থ বীজশক্তিকে কে নিঃসংশয় সাকীর লিবে ? তাহ শক্তিমাত্র এবং চক্ষুর অগোচর। সুতরাং তাহা নিরাকার। কিন্তু মূলে যাহ। নিরাকার তাহা কি রূপে প্রকাণ্ডবৃক্ষরূপে পরিণত হইতে পারে? সুতরাং অনুমান করিতে হইল যে সে শক্তি সাকার। কিন্তু অতীন্দ্রিয়, অধ্যক্ত, অব্যাকৃত, সূক্ষ এবং উপাদানকরণ । o
সেই রূপ মন বজশক্তি স্বরূপ। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে তাঙ্গ শরীররূপ বৃক্ষ হইতে বিক্ষিপ্ত হইলেই নবতর কলেবর প্রসব করিয়া থাকে এবং আবার সেই কলেবরকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে । তাহ ধ্বংস হইবামাত্রে আর একটি দেহু ধারণ করে। অনাদি অনন্ত ব্যাপার। শত শত কোটি কোটি কল্পেও এইরূপ আবির্ভাব ও তিরোভাবের প্রবাহ ক্ষাস্ত হইবে না। এতাবত


	• श्;श्it

পত্রিকা
বলিয়াও তাহাকে ভূত-বীজযুক্ত কহিয়াছেদ। শাস্ত্রের মূল ভূমি এই ষে, জগতে এক মাত্র পদার্থ আছেন। তম্ভিন্ন দ্বিতীয় কিছু নাই। এই সিদ্ধাস্ত পারমার্থিক, কিন্তু ব্যবহারিক নহে। সেই একমাত্র পদার্থ ব্রহ্ম, তিনি স্বরূপত এক, কিন্তু কারণ ও কার্য্যক্ষেত্রে উভয় চনক-দলবৎ দুই। এক ভাগে তিনি অপরিসুপ্ত চৈতন্যস্বরূপ নিমিত্ত কারণ। “প্রকৃতিশ্চ দৃষ্ট্রান্তানুবোধাৎ” (শারীরক ) অন্য ভাগে তিনি বাহ্য ও মানসিক প্রকৃতিস্বরূপ, কার্য্যরূপী, অথবা উপাদান কারণ । শাস্ত্রে উহার এক ভাগকে ব্ৰহ্ম, অপরকে প্রকৃতি বলেন । “তস্মাৎ ব্রহ্ম উভয়াত্মকং” অতএব ব্রহ্ম উভয়াত্মক। উহার মধ্যে প্রকৃতি উত্তরপাদ, ব্রহ্ম পূৰ্ব্বপাদ ! উভয়ে এক । কিন্তু কার্যাকরণক্ষেত্রে সেই এক হইতে নানা বর্ণের পদার্থকুসুম বিকশিত হইয়া থাকে। এই নিয়মানুসারে মনও নিরাকার সাকার উভয়ই । মনই এখন স্বীয় শক্তি-বলে দেহ ধারণ করিয়া আছে, স্বপ্নেতে স্বপ্ন-দেহ ধারণ করে এবং মৃত্যুর পর কৰ্ম্মানুসারে স্কুল দেহ রূপে আধিভূত হয় । অথচ স্বতন্ত্রও থাকে । সে সমস্ত স্বপ্নদেহ ও মাতৃপিতৃজ জাগ্রত দেহ মনেরই বাস্থ্য রূপ বিশেষ । -
১৩ শাস্ত্রের চরম সিদ্ধান্ত এই যে যে জন্মে ব্রহ্মজ্ঞান-প্ৰসাদে কাম-কৰ্ম্ম-বীজস্বরূপিণী প্রকৃতির বন্ধন বিনাশ পায় সুতরাং কারণ শরীর ধ্বংস হয় তাহাই জীবের শেষ জন্ম। কারণের বিনাশে সূক্ষ ও স্কুল শরীর রূপ কার্য্যেরও ক্রমে বিনাশ হয় | কেৰল যত দিন মৃত্যু না হয় তত দিন ঐ স্থল সুক্ষ দেহ ও মন ভর্জিত বীজবৎ অবস্থিতি করে। মৃত্যুকালে তাদৃশ জীব ব্রহ্মভাব লাভ করেন। শাস্ত্রের অভিপ্রায় এই যে সংসারাবস্থায়
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